কিতাবুশ শুফ 'আ ১৫ 
قراو - كعبت له‎ 5:5৩ দার জিরা রি চির? 


رد .سلس . ৪০৮ পা‏ وي سسا ক‏ عاك ”ع 


৩৯. وهذا‎ (ও ১১ 12751. ১০9০৮) ১৯৯১ حٌَ السَفْعَةَعِندَ‎ 


اس তা পা‏ نا 


ডি 3]. 1৮82-53-52 জরি 17201৮০০১৮০ 
ا كس‎ এ ভব على ما عرف وَقَطْعٌ هذه الْمَاَوَ بَتَمَلَُك‎ ৮০ 


পাও ০ 2৩ তি‏ 6 ومع رمه در ممه 


তি 2৬552 4943৯ এ৯-০৬০+৫৮ 


৯ 





অনুবাদ : আমাদের দলিল হলো, উপরে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তাছাড়া এ কারণে যে, প্রতিবেশীর মালিকানা 
ক্রেতার মালিকানার সাথে স্থিতিশীল হয়ে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত রয়েছে। সুতরাং যখন [মূল জমির উপরা] সম্পদের 
বিনিময়ে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে তখন শরিয়ত বর্ণিত ক্ষেত্রের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে প্রতিবেশীরও শুফ'আর 
অধিকার সাব্যস্ত হবে। এর কারণ হলো, এভাবে স্থিতিশীল হয়ে স্থায়ীভাবে একজনের সম্পত্তি অপর জনের 
সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত থাকার বিষয়টি শরিয়ত বর্ণিত ক্ষেত্রে [অর্থাৎ মূল সম্পত্তিতে অংশীদারের ক্ষেত্রে শুফ'আ 
সাব্যস্ত করার জন্য] 'সবব' বা কারণ হয়েছে। কেবল এ জন্যই যে, [অংশীদারের উপর] প্রতিবেশীত্ের ক্ষতির 
আগমন যাতে প্রতিহত করা যায়! কেননা প্রতিবেশীত্বের বিষয়টিই হচ্ছে ক্ষতিসাধন ও অসুবিধা সৃষ্টির মূল, যা 
সর্বজনবিদিত! আর শুফ'আর দাবিকৃত সম্পত্তিতে শফী“র মালিকানা সাব্যস্ত করে এই ক্ষতি ও অসুবিধার 
মূলোৎপাটিত করা অগ্রগণ্য । কেননা শফী“কে তার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি পরিত্যাগের মাধ্যমে অস্থির করে তোলার 
ক্ষতিটি অধিক শক্তিশালী । পক্ষান্তরে বন্টন আবশ্যক হওয়ার ক্ষতি শরিয়ত স্বীকৃত । কাজেই তা অন্য ব্যক্তি [অর্থাৎ 
ক্রেতা]-র ক্ষতি সাধন [সংশ্রিষ্ট বিধান]-এর ইল্লাত বা কারণ হিসেবে নির্ণিত হতে পারে না। 


2250 (34৮ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের পক্ষেও নকলী ও আকলী 
উভয় প্রকারের দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের নকলী দলিল পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বে তিন শ্রেণির শফী'র 5 
সাব্যস্ত হওয়ার পক্ষে মুসান্নিফ (র.) তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন৷ কাজেই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এই দাবি সঠিক নয় 
যে, শুফ'আর অধিকার কেবল প্রথম শ্রেণির শফী'র জন্যে শুফ“আর অধিকার হাদীস দ্বারা প্রমাণিত | 

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় শ্রেণির শফী'র শুফ'আর অধিকার লাভের পক্ষে আমরা আবদুল মালিক ইবনে আবী সুলায়মান এর সূত্রে 
হযরত জাবির (রা.) থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছি। তা হলো- (৫৫ 6৫9 يِكَفْعَدجَارِه يَتْمَظر بها وان‎ 0 
طريِفَهِمَا واحدًا”‎ : 3414) এ হাদীসটি সম্পর্কে শাফেয়ীগণের বক্তব্য হচ্ছে, হাদীস্টি হযরত জাবির (রা.)-থেকে বর্ণিত 
প্রসিদ্ধ হাদীস- 88055270270 -এর সাথে বিরোধপূর্ণ । কাজেই এ হাদীসটি যেহেতু আবদুল 
মালিক ইবনে আবী সুলায়মান زم‎ একা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম শা (র.) তীর ব্যাপারে “কালাম' করেছেন ভাই এ 
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে না । ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন- يُكَاكُ أن لا يكو مَحَفوظ طَاء واب سَكَمَهٌ حافظ .وكدًا أبو‎ 
টিচার 2৮৮ 8 23-5 65 + 
রয়েছে। পক্ষান্তরে এঁর বিপরীতে আবূ সালামা হচ্ছেন 'হাফিজ' অনুরূপভাবে আবূ যুবায়েরও। কাজেই তীদের বর্ণিত 
হাদীসের বিপরীতে আব্দুল মালিকের বর্ণিত হাদীস টিকে না।” 


